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১.১ ”লেটারর্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার” - গ্রন্থে মোট চিঠির সংখ্যা কটি?
উত্তর: (গ) ৩০টি

১.২ ’জীবন সৃ্মতি’ গ্রন্থটি লিখেছেন -

উত্তর: (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১.৩ রামমোহন রায় ’ব্রহ্মসভা’ প্রতিষ্ঠা করেন -

উত্তর: (ঘ) ১৮২৮ খ্রিঃ
১.৪ ’বামাবোধিনী’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন -

উত্তর: (গ) উমেশচন্দ্র দত্ত
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উত্তর: (গ) ১৮৩৫ খ্রিঃ
১.৬ ভারতে প্রথম উপনিবেশিক অরণ্য আইন প্রণীত হয় -

উত্তর: (ক) ১৮৬৫ খ্রিঃ
১.৭ গয়ামুণ্ডা অন্যতম নেতা ছিলেন -

উত্তর: (গ) মুণ্ডা বিদ্রোহের (১৮৯৯-১৯০০)
১.৮ উনিশ শতককে ’সভা সমিতির যুগ’ বলেছেন -

উত্তর: (ঘ) ডঃ অনিল শীল
১.৯ ’বন্দেমাতরম’ সংগীতটি রচিত হয় -

উত্তর: (গ) ১৮৭৫ খ্রিঃ
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১.১০ ’ভারত সভা’ প্রতিষ্ঠিত হয় -

উত্তর: (ঘ) ১৮৭৬ খ্রিঃ
১.১১ ’বসুবিজ্ঞান মন্দির’ প্রতিষ্ঠা করেন -
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উত্তর: (খ) উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী
১.১৩ নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-এর প্রথম সভাপতি ছিলেন -

উত্তর: (ঘ) লালা লাজপত রায়
১.১৪ বারদৗলি সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়েছিল -

উত্তর: (ঘ) গুজরাটে
১.১৫ ’দেশপ্রাণ’ নামে পরিচিত ছিলেন -

উত্তর: (ঘ) বীরেন্দ্রনাথ শাসমল
১.১৬ দু’-কড়ি বালা দেবী যুক্ত ছিলেন -

উত্তর: (গ) বিপ্লবী আন্দোলনে
১.১৭ কনকলতা বড়ুয়া শহীদ হন -

উত্তর: (ঘ) ভারত ছাড়ো আন্দোলনে
১.১৮ দলিতদের ’হরিজন’ আখ্যা দিয়েছিলেন -

উত্তর: (ঘ) গান্ধিজি
১.১৯ ভারতীয় সেনাবাহিনী গোয়া দখল করেন -

উত্তর: (গ) ১৯৬১ খ্রিঃ
১.২০ হরি সিংহ রাজা ছিলেন -

উত্তর: (খ) কাশ্মীর রাজ্যের

বিভাগ - ’খ’ (অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

২। যে কোনো ষোলোটি প্রশ্নের উত্তর দাও: (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্ততঃ একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে): (১ × ১৬ =

১৬)

উপবিভাগ: ২.১ (একটি বাক্যে উত্তর দাও)

২.১.১ ’বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক-কে ছিলেন?
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২.১.২ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন?
উত্তর: ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে।

২.১.৩ ’মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা’ কবে শুরু হয়?
উত্তর: ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে।

২.১.৪ ’মতুয়া’ ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
উত্তর: হরিচাঁদ ঠাকুর।

উপবিভাগ: ২.২ (ঠিক না ভুল নির্ণয় করো)

২.২.১ বিপিনচন্দ্র পালের জীবনী মূলক গ্রন্থের নাম ’সত্তর বৎসর’।
উত্তর: শুদ্ধ

২.২.২ প্রথম ভারতীয় শব ব্যবচ্ছেদকারী হলেন মধুসুদন দত্ত।

উত্তর: অশুদ্ধ (সঠিক উত্তর: মধুসূদন গুপ্ত)

২.২.৩ গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী।
উত্তর: অশুদ্ধ (সঠিক উত্তর: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

২.২.৪ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে।
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উত্তর: শুদ্ধ

উপবিভাগ: ২.৩ (’ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ’খ’ স্তম্ভ মেলাও)

’ক’ স্তম্ভ ’খ’ স্তম্ভ সঠিক মিল (Answer)

(২.৩.১) বল্লভভাই প্যাটেল (১) হায়দ্রাবাদ
(২.৩.১) → (৪) বার-
দৌলি আন্দোলন

(২.৩.২) ডঃ বি. আর. আম্বেদকর (২) ছাত্র আন্দোলন
(২.৩.২) → (৩) দলিত
আন্দোলন

(২.৩.৩) রসিদ আলি (৩) দলিত আন্দোলন
(২.৩.৩) → (২) ছাত্র
আন্দোলন

(২.৩.৪) মেজর জেনা. জয়ন্তনাথ চৗধুরী (৪) বারদৗলি আন্দোলন
(২.৩.৪) → (১) হায়দ্রা-
বাদ

উপবিভাগ: ২.৪ (কেবলমাত্র দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য শূন্যস্থান পূরণ)

২.৪.১ সরলাদেবী চৗধুরীরানীর আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম জীবনের ঝরাপাতা।
২.৪.২ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে।
২.৪.৩ সুই মুণ্ডা ছিলেন কোল বিদ্রোহের অন্যতম নেতা।
২.৪.৪ সাঁওতাল বিদ্রোহের একজন নেতা ছিলেন সিধু / কানু / চাঁদ / ভৈরব।

উপবিভাগ: ২.৫ (সঠিক ব্যাখ্যাটি নির্বাচন করো)

২.৫.১ বিবৃতি: এদেশে পাশ্চ্যত্য শিক্ষা বিস্তারে স্যার চার্লস উডের শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশনামাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তর: ব্যাখ্যা ২: তিনি ছিলেন কোম্পানির বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি।
২.৫.২ বিবৃতি: ভারতের ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার অরণ্য আইন প্রবর্তন করেছিলেন।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করা।
২.৫.৩ বিবৃতি: আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন এদেশে বিজ্ঞানও কারিগরি শিক্ষার অন্যতম পথি-কৃত।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: তিনি ছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্-এর প্রতিষ্ঠাতা।
২.৫.৪ বিবৃতি: মোপলা বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে।

উত্তর: ব্যাখ্যা ২: এটি ছিল সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ।

বিভাগ - ’গ’ (সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন)

৩। দু’টি অথবা তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো ১১টি): (২ × ১১ = ২২)

৩.১ আধুনিক ভারত ইতিহাসের উপাদানরূপে সরকারী নথিপত্রের সীমাবদ্ধতাগুলি কী?
উত্তর: সরকারী নথিপত্র মূলত ব্রিটিশ শাসক বা পুলিশ আধিকারিকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হতো। তাই এতে সাধারণ

মানুষের ক্ষোভ, বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঠিক চিত্র অনেক সময় ফুটে উঠত না এবং

শাসকগোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকত।
৩.২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর: ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মোহনবাগান ক্লাব ব্রিটিশদের ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে হারিয়ে আই.এফ.এ (IFA) শিল্ড জয়
করে যা ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা সৃষ্টি করে। এছাড়া এই বছরই ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে

বাধ্য হয় এবং ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়।
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৩.৩ এদেশে শিক্ষা বিস্তারে খ্রিষ্টান মিশনারীদের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর: খ্রিষ্টান মিশনারীদের এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের মধ্যে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার করা।
তারা মনে করত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে ভারতীয়রা নিজ ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবে এবং সহজেই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ
করবে।

৩.৪ ”সর্বধর্ম সমন্বয়” বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতে, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁকে পাওয়ার পথ ভিন্ন হতে পারে। তিনি বলেন

”যত মত, তত পথ”, অর্থাৎ হিনু্দ, মুসলিম, খ্রিষ্টান - সব ধর্মের মূল লক্ষ্য একই। সকল ধর্মের প্রতি এই শ্রদ্ধাশীল ও
বৈষম্যহীন মতাদর্শই ”সর্বধর্ম সমন্বয়” নামে পরিচিত।

৩.৫ ”বিপ্লব” বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: ”বিপ্লব” (Revolution) বলতে কোনো দেশের প্রচলিত সমাজ, অর্থনীতি বা রাষ্ট্রব্যবস্থার অতি দ্রুত, আকস্মিক ও
আমূল পরিবর্তনকে বোঝায়। এটি সাধারণত সশস্ত্র বা তীব্র গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে ঘটে, যেমন ফরাসি বিপ্লব বা শিল্প
বিপ্লব।

৩.৬ ফরাজি আন্দোলন ব্যর্থ হল কেন?
উত্তর: দুদু মিঞার মৃত্যু র পর ফরাজি আন্দোলনের যোগ্য ও শক্তিশালী নেতৃত্বের অভাব দেখা দেয়। এছাড়াও, জমিদার ও

নীলকরদের সম্মিলিত প্রতিরোধ এবং ব্রিটিশ সরকারের কঠোর দমননীতির ফলে এই আন্দোলন চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত
হয়।

৩.৭ ’হিনু্দ মেলা’ প্রতিষ্ঠার দুটি উদ্দেশ্য লেখো।
উত্তর: ১. হিনু্দদের মধ্যে ঐক্য, জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করা। ২. দেশীয় কুটির শিল্প, দেশজ ভাষা, সাহিত্য
এবং শরীরচর্চার (লাঠিখেলা, কুস্তি) প্রসার ঘটানো।

৩.৮ জাতীয়তাবাদের উন্মেষে ’আনন্দ মঠ’ উপন্যাসের কীরূপ ভূমিকা ছিল?

উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ’আনন্দমঠ’ উপন্যাসের ”বন্দেমাতরম” গানটি ভারতীয় বিপ্লবীদের বীজমন্ত্রে পরিণত হয়।
সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসটি দেশমাতৃকাকে মা হিসেবে পুজো করতে শেখায় এবং যুবসমাজকে
আত্মত্যাগে উদু্বদ্ধ করে জাতীয়তাবাদের তীব্র উন্মেষ ঘটায়।

৩.৯ পঞ্চানন কর্মকার কে ছিলেন?
উত্তর: পঞ্চানন কর্মকার ছিলেন একজন বিখ্যাত বাঙালি মুদ্রণ শিল্পী এবং হরফ নির্মাণকারী। তিনি চার্লস উইলকিন্সের
নির্দেশে এবং সহযোগিতায় প্রথম উন্নতমানের ও স্পষ্ট বাংলা চলনশীল বা বিচল হরফ (Movable Type) তৈরি করে
বাংলা মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে যুগান্তর আনেন।

৩.১০ বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট কেন প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের সময় (১৯০৬ খ্রিঃ) ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষার ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে এবং
কার্লাইল সার্কু লারের প্রতিবাদে ভারতীয় যুবকদের স্বাধীনভাবে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে
তারকনাথ পালিতের উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.১১ স্বদেশি আন্দোলনে বাংলার কৃষকরা কেন যোগ দেয়নি?
উত্তর: স্বদেশি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ছিলেন মূলত শহুরে শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত জমিদার শ্রেণির মানুষ। তাঁরা কৃষকদের মূল

সমস্যাগুলি (যেমন খাজনা হ্রাস) নিয়ে কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করেননি। তাছাড়া অনেক কৃষক ছিলেন মুসলিম, আর নেতৃবৃন্দ
ছিলেন হিনু্দ, ফলে সাম্প্রদায়িক বিভেদও এর অন্যতম কারণ ছিল।

৩.১২ ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি কেন গঠিত হয়?
উত্তর: শ্রমিক ও কৃষকদের নিজেদের অধিকার ও দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য সংগঠিত করা এবং জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে

বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রভাব বৃদ্ধি করে পূর্ণ স্বরাজের দাবিকে জোরালো করার উদ্দেশ্যে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এই

পার্টি গঠিত হয়।
৩.১৩ ’কার্লাইল সার্কু লার’ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে ছাত্ররা যাতে অংশগ্রহণ করতে না পারে, তার জন্য ব্রিটিশ সরকারের
চিফ সেক্রেটারি আর. ডব্লিউ. কার্লাইল একটি দমনমূলক নির্দেশনামা জারি করেন। এতে বলা হয়, আন্দোলনে যোগ দিলে
ছাত্রদের সু্কল-কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটিই কার্লাইল সার্কু লার।

৩.১৪ ’দলিত’ কাদের বলা হয়?
উত্তর: হিনু্দ সমাজব্যবস্থায় বর্ণপ্রথার কারণে যে সমস্ত নিম্নবর্ণের মানুষ অসৃ্পশ্য, শোষিত ও সামাজিক অধিকার থেকে

যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত হয়ে আসছিল, ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে তাঁদেরকে ’দলিত’ বা
’Depressed Classes’ বলা হয়।

৩.১৫ ’ভারতভুক্তির দলিল’ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর যে আইনি দলিলের মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যগুলির রাজারা স্বেচ্ছায় ভারতের
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অন্তর্ভু ক্ত হওয়ার এবং ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার
চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, তাকে ’ভারতভুক্তির দলিল’ বা Instrument of Accession বলা হয়।

৩.১৬ ’রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন’ (১৯৫৩) কেন গঠিত হয়?
উত্তর: স্বাধীনতার পর ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের দাবি তীব্র হতে থাকে (বিশেষত অন্ধ্রপ্রদেশে)। এই পরিস্থিতি সামাল
দিতে এবং ভারতের প্রশাসনিক সুবিধা, ভৗগোলিক ও ভাষাগত ঐক্যের বিষয়টি পর্যালোচনা করে রাজ্যগুলির সীমানা

বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুনরায় নির্ধারণ করার জন্য ফজল আলির নেতৃত্বে এই কমিশন গঠিত হয়।

বিভাগ - ’ঘ’ (বিশ্লেষণমূলক উত্তর)

৪। সাত বা আটটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। (প্রতিটি উপ-বিভাগ থেকে অন্ততঃ ১টি করে মোট ৬টি প্রশ্নের
উত্তর দিতে হবে): (৪ × ৬ = ২৪)

উপবিভাগ: ঘ.১

৪.১ উনিশ শতকে নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল কেন?
উত্তর: হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর অনুগামী নব্যবঙ্গ বা ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা কয়েকটি কারণে
ব্যর্থ হয়: ১. সমাজের সাথে বিচ্ছিন্নতা: তাঁরা ছিলেন মূলত শহুরে, উচ্চবিত্ত ও ইংরেজি শিক্ষিত যুবক। সাধারণ গ্রামের
মানুষের জীবনযাত্রা, সমস্যা বা দারিদ্র্যের সাথে তাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ২. উগ্র সংস্কারপন্থা: তাঁরা হিনু্দধর্মের
কুসংস্কারের বিরোধিতা করতে গিয়ে অনেক সময় সনাতন হিনু্দ ধর্মের ঐতিহ্যের প্রতি চরম বিদ্বেষ দেখাতেন (যেমন
গোমাংস ভক্ষণ), যা সাধারণ হিনু্দ সমাজ মেনে নিতে পারেনি। ৩. ইতিবাচক কর্মসূচির অভাব: তাঁরা কেবল ভেঙে ফেলতেই

চেয়েছিলেন, কিন্তু সমাজ গঠনের কোনো সুনির্দিষ্ট বা গঠনমূলক কর্মসূচি তাঁদের ছিল না। ৪. ডিরোজিওর অকালমৃত্যু : মাত্র

২২ বছর বয়সে ডিরোজিওর মৃত্যু র ফলে এই গোষ্ঠী যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে দিশাহীন হয়ে পড়ে।
৪.২ উনিশ শতকের নবজাগরণকে ’সীমাবদ্ধ নবজাগরণ’ বলা হয় কেন?

উত্তর: ইতালির নবজাগরণের মতো বাংলার নবজাগরণ সমগ্র সমাজকে আলোড়িত করতে পারেনি বলে ডঃ অনিল শীল
একে ’এলিটিস্ট আন্দোলন’ বা সীমাবদ্ধ নবজাগরণ বলেছেন। এর কারণ: ১. শহরকেন্দ্রিকতা: এই নবজাগরণ মূলত
কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী শহরগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বৃহত্তর গ্রামবাংলার মানুষের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়েনি।

২. শ্রেণি সীমাবদ্ধতা: এটি ছিল কেবলমাত্র ইংরেজি শিক্ষিত, উচ্চবর্ণের হিনু্দ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের আন্দোলন। ৩.
কৃষক ও শ্রমিকদের বঞ্চনা: কৃষক, শ্রমিক বা নিম্নবর্গীয় অসৃ্পশ্য সমাজের মানুষদের অধিকার বা উন্নতির কোনো উল্লেখ

এই নবজাগরণে ছিল না। ৪. মুসলিমদের অনুপস্থিতি: আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অনীহার কারণে মুসলিম সমাজ এই
নবজাগরণের সুফল থেকে সমূ্পর্ণভাবে বঞ্চিত ছিল।

উপবিভাগ: ঘ.২

৪.৩ উনিশ শতককে ’সভা সমিতির যুগ’ বলা হয় কেন?
উত্তর: কেমব্রিজ ঐতিহাসিক ডঃ অনিল শীল উনিশ শতককে (বিশেষত এর দ্বিতীয়ার্ধকে) ’সভা সমিতির যুগ’ (Age of

Associations) বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ: ১. রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি: পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে

ভারতীয়দের মধ্যে আধুনিক জাতীয়তাবাদী ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। ২. অধিকার আদায়ের দাবি: ব্রিটিশদের

শোষণ ও বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে নিজেদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াগুলি সংগঠিতভাবে ব্রিটিশ

সরকারের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ৩. সংগঠন প্রতিষ্ঠা: এই উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষত
বাংলায়, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (১৮৩৬), জমিদার সভা (১৮৩৮), হিনু্দ মেলা (১৮৬৭), এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা
ভারত সভা (১৮৭৬)-এর মতো অসংখ্য রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে।

৪.৪ বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলা হয় কেন?
উত্তর: রাজা রামমোহন রায়ের অনুগামীদের দ্বারা ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ’বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা’-কে ভারতের প্রথম

রাজনৈতিক সংগঠন বলা হয়। ১. রাজনৈতিক আলোচনা: এর আগে সমাজ সংস্কারের জন্য সভা হলেও, এই সভাতেই
প্রথম ধর্ম বা সমাজ সংস্কারের বাইরে গিয়ে শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ২. কর আরোপের
প্রতিবাদ: ব্রিটিশ সরকার নিষ্কর জমির ওপর কর বসালে এই সভা তার তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং সরকারের কাছে জনমত
গঠন করে আবেদনপত্র পাঠায়। ৩. পথপ্রদর্শক: যদিও এটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, তবুও এটিই ভবিষ্যতের জমিদার সভা বা
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ভারত সভার মতো বড় রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত করেছিল।

উপবিভাগ: ঘ.৩

৪.৫ শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে ছাপা বই এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।
উত্তর: ছাপাখানার আবিষ্কার ও প্রসারের ফলে বাংলায় আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে: ১. সুলভে
বই প্রাপ্তি: ছাপাখানা আবিষ্কারের আগে হাতে লেখা পুঁথি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও ব্যয়বহুল ছিল। ছাপাখানা আসায় খুব কম খরচে

প্রচুর সংখ্যক পাঠ্যবই ছাপানো সম্ভব হয়, যা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের হাতে সহজে পৌঁছে যায়। ২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি: বই

সহজলভ্য হওয়ায় গ্রাম ও শহরে অসংখ্য সু্কল ও কলেজ গড়ে ওঠে। ক্যালকাটা সু্কল বুক সোসাইটির মতো সংস্থাগুলি প্রচুর

বই ছাপিয়ে বিনামূল্যে বা সস্তায় বিতরণ করে। ৩. জ্ঞানের প্রসার: শুধু পাঠ্যবই নয়, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল ও অভিধান
ছাপানো শুরু হয়, যা মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ঘটায়।

৪.৬ বাংলা মুদ্রন শিল্পে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর: বাংলা মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৗধুরী এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ’ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স’ (U. Ray and
Sons) এক অবিস্মরণীয় নাম: ১. হাফটোন ব্লকের উদ্ভাবন: তিনি ইংল্যান্ড থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি এনে ভারতে প্রথম
’হাফটোন ব্লক’ (Halftone Block) তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন। এর ফলে বইয়ে ছবি বা ফটোগ্রাফ অত্যন্ত নিখঁুত ও
স্পষ্টভাবে ছাপানো সম্ভব হয়। ২. শিশু সাহিত্যের উন্নতি: নিজের লেখা ’টুনটুনির বই’, ’ছেলেদের রামায়ণ’ ইত্যাদি বইয়ে
তিনি নিজেই রঙিন ও সুন্দর ছবি একঁে ছেপেছিলেন, যা শিশু সাহিত্যকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তোলে। ৩. কারিগরী
উৎকর্ষ: তিনি প্রসেস প্রিন্টিং নিয়ে গবেষণা করে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানের প্রবন্ধ লেখেন এবং বাংলার মুদ্রণ
শিল্পকে ইউরোপীয় মানের সমকক্ষ করে তোলেন।

উপবিভাগ: ঘ.৪

৪.৭ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বাংলার ছাত্র সমাজের কীরূপ ভূমিকা ছিল?
উত্তর: ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বা স্বদেশি আন্দোলনে বাংলার ছাত্রসমাজ এক অসামান্য ও স্বতঃসূ্ফর্ত ভূমিকা পালন

করেছিল: ১. বয়কট ও পিকেটিং: ছাত্ররা সু্কল-কলেজ বর্জন করে এবং বিদেশি কাপড়ের দোকান ও মদের দোকানে
পিকেটিং শুরু করে। তারা বিলিতি জিনিসপত্র পুড়িয়ে স্বদেশি পণ্য গ্রহণে শপথ নেয়। ২. অ্যান্টি-সার্কু লার সোসাইটি:
কার্লাইল সার্কু লার ও অন্যান্য দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর নেতৃত্বে ছাত্ররা ’অ্যান্টি-সার্কু লার সোসাইটি’ গঠন

করে। বহিষৃ্কত ছাত্রদের পড়ার ও থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ৩. জাতীয় শিক্ষায় অংশগ্রহণ: ব্রিটিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের পর

ছাত্ররা দলে দলে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ’জাতীয় বিদ্যালয়’ বা ন্যাশনাল সু্কলগুলিতে ভর্তি হয়ে জাতীয় শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করে।
৪.৮ দলিত আন্দোলনে ডঃ আম্বেদকরের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর: ভারতের দলিত বা পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষদের সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে
ডঃ বি. আর. আম্বেদকর ছিলেন প্রধান কান্ডারী: ১. সামাজিক সংগ্রাম: তিনি অসৃ্পশ্যতার বিরুদ্ধে ১৯২৭ সালে ’মহাদ্
সত্যাগ্রহ’ করেন এবং জলাশয় থেকে দলিতদের জল পানের অধিকার আদায় করেন। কালারাম মন্দিরে দলিতদের প্রবেশের
দাবিতে তিনি সত্যাগ্রহ করেন। ২. রাজনৈতিক অধিকার: তিনি দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি করেন এবং

পুনা চুক্তির (১৯৩২) মাধ্যমে দলিতদের জন্য আইনসভায় সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করেন। ৩. সংগঠন ও সংবিধান: তিনি
’Depressed Classes Federation’ গঠন করেন এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার সময় দলিত ও পিছিয়ে পড়া
শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ ও বিশেষ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেন।

বিভাগ - ’ঙ’ (দীর্ঘ ব্যাখ্যামূলক উত্তর)

৫। পনেরো-ষোলোটি বাক্যে যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: (৮ × ১ = ৮)

৫.১ মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) চরিত্র বিশ্লেষণ করো। (৮)
উত্তর: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিদ্রোহের প্রকৃতি বা চরিত্র নিয়ে

ঐতিহাসিকদের মধ্যে গভীর মতপার্থক্য রয়েছে। নিচে এর চরিত্র বিশ্লেষণ করা হলো:
১. নিছক সিপাহি বিদ্রোহ: স্যার জন লরেন্স, চার্লস রেইকস, সৈয়দ আহমদ খান প্রমুখ ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক
বুদ্ধিজীবীদের মতে, এটি ছিল কেবলমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেপরোয়া ও শৃঙ্খলাহীন সিপাহিদের একটি বিদ্রোহ। এর

সাথে সাধারণ মানুষের কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং এর কোনো জাতীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না।
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২. জাতীয় বিদ্রোহ: বেঞ্জামিন ডিসরেলি, কার্ল মার্কস এবং অনেক আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে এটি নিছক সিপাহিদের
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সাধারণ কৃষক, কারিগর এবং দেশীয় রাজারা এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। তাই এটি ছিল

একটি জাতীয় বিদ্রোহ।
৩. সামন্তশ্রেণির বিদ্রোহ: ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, এটি ছিল ব্রিটিশদের হাতে ক্ষমতাচ্যু ত ও অধিকার হারানো কু্ষব্ধ
সামন্ত রাজাদের (যেমন নানাসাহেব, ঝাসঁির রানি) নিজেদের হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের মরিয়া চেষ্টা বা সামন্ততান্ত্রিক
প্রতিক্রিয়া।
৪. কৃষক বিদ্রোহ: অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে সিপাহিদের পাশাপাশি কৃষকরাও স্বতঃসূ্ফর্তভাবে জমিদার ও ব্রিটিশদের
বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। তাই তালমিজ খালদুন একে কৃষক বিদ্রোহ বলেও আখ্যা দিয়েছেন।

৫. প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম: বিনায়ক দামোদর সাভারকর তাঁর ”The Indian War of Independence” গ্রন্থে প্রথম
এই বিদ্রোহকে ভারতের ’প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম’ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, ধর্ম রক্ষার জন্য শুরু হলেও দ্রুত
তা ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের জাতীয় সংগ্রামে পরিণত হয়।
মূল্যায়ন: ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েনি বা সকল শ্রেণির মানুষ এতে যোগ দেয়নি, তাই একে সমূ্পর্ণ

’জাতীয় সংগ্রাম’ বলা কঠিন। তবে এটি নিছক সিপাহি বিদ্রোহও ছিল না। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের মতে, এটি প্রথম স্বাধীনতা
সংগ্রাম না হলেও, ব্রিটিশ বিরোধী গণ-বিক্ষোভের প্রথম এক ভয়ংকর রূপ ছিল, যা ভবিষ্যতের জাতীয় আন্দোলনের পথ
প্রশস্ত করেছিল।

৫.২ এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে ডেভিড হেয়ার এবং ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের ভূমিকা আলোচনা করো। (৪ + ৪ = ৮)
উত্তর: উনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে সকল বিদেশি বা মিশনারী নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছিলেন,
তাঁদের মধ্যে ডেভিড হেয়ার এবং জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন এর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।
ডেভিড হেয়ারের ভূমিকা (৪): স্কটল্যান্ডের ঘড়ি-নির্মাতা ডেভিড হেয়ার ছিলেন বাংলার আধুনিক শিক্ষার একনিষ্ঠ সেবক। ১.

হিনু্দ কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮১৭): রাজা রামমোহন রায় ও রাধাকান্ত দেবের সহায়তায় তিনি কলকাতার উচ্চবিত্ত হিনু্দদের
ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য হিনু্দ কলেজ (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন। ২. ক্যালকাটা সু্কল বুক

সোসাইটি (১৮১৭): আধুনিক ও সুলভ মূল্যে পাঠ্যপুস্তক (ইংরেজি ও বাংলা) রচনা এবং তা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের
জন্য তিনি এই সংস্থা গড়ে তোলেন। ৩. ক্যালকাটা সু্কল সোসাইটি (১৮১৮): সারা বাংলায় সু্কল স্থাপন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

এবং নতুন বিদ্যালয়গুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য তিনি এই সোসাইটি গঠন করেন। পটলডাঙ্গা অ্যাকাডেমি (হেয়ার
সু্কল) তারই অন্যতম কীর্তি।
ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের ভূমিকা (৪): ব্রিটিশ আইন সচিব ও কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সভাপতি জে. ই. ডি. বেথুন মূলত

নারীশিক্ষার প্রসারে যুগান্তকারী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১. হিনু্দ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৮৪৯): রক্ষণশীল হিনু্দ সমাজের
প্রবল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখের সহায়তায় তিনি কলকাতায় প্রথম
অবৈতনিক ’হিনু্দ ফিমেল সু্কল’ (বর্তমানে বেথুন সু্কল) প্রতিষ্ঠা করেন। ২. সম্পদ দান: তিনি নিজের সমস্ত সম্পত্তি এবং
জমানো অর্থ এই বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য দান করে যান। ৩. নারীশিক্ষায় অনুপ্রেরণা: তাঁর এই সু্কল প্রতিষ্ঠার সাফল্য
দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার বিভিন্ন জেলায় (যেমন বারাসাত, বর্ধমান) বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে আরও অনেক বালিকা

বিদ্যালয় গড়ে ওঠে, যা বাংলার নারী জাগরণের মূল ভিত্তি তৈরি করেছিল।

৫.৩ উনিশ শতকে কৃষক আন্দোলনে বাবা রামচন্দ্রের ভূমিকা কীরূপ ছিল? একা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (৩ + ৫
= ৮)
উত্তর: বাবা রামচন্দ্রের ভূমিকা (৩): বিশ শতকের শুরুতে উত্তরপ্রদেশে (তৎকালীন যুক্তপ্রদেশ) তালুকদার ও জমিদারদের

শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনকে একটি সংগঠিত রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাবা রামচন্দ্রের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ১.

কিষাণ সভা গঠন: তিনি ১৯২০ সালে প্রতাপগড় জেলায় ’অযোধ্যা কিষাণ সভা’ গঠন করে কৃষকদের একত্রিত করেন। ২.

শোষণ বিরোধী ডাক: তিনি কৃষকদের বেদখল, বেগার খাটানো এবং অতিরিক্ত কর দেওয়ার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ করেন। তাঁর

প্রেরণায় কৃষকরা নাপিত ও ধোপা বয়কট করে জমিদারদের সামাজিকভাবে একঘরে করার চেষ্টা করে। ৩. ধর্মীয় আবেগের

ব্যবহার: তিনি রামচরিতমানস পাঠ করে সাধারণ ও অশিক্ষিত কৃষকদের মধ্যে ঐক্য ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতেন।

একা আন্দোলনের বিবরণ (৫): ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের হরদই, সীতাপুর, বাহরাইচ প্রভৃতি জেলায় কৃষকরা

জমিদার ও তালুকদারদের অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তা ’একা আন্দোলন’
বা ’একতা আন্দোলন’ নামে পরিচিত।
নেতৃত্ব: এই আন্দোলনের মূল নেতা ছিলেন মাদারি পাসি, যিনি একজন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন।
কারণ: ১. সরকারি নির্দিষ্ট হারের চেয়ে ৫০% এর বেশি খাজনা আদায় করা। ২. ফসলের বদলে নগদ অর্থে খাজনা
দেওয়ার জন্য কৃষকদের বাধ্য করা। ৩. বেগার খাটানো এবং জমি থেকে কৃষকদের যথেচ্ছভাবে উচ্ছেদ করা।

কর্মসূচি ও বৈশিষ্ট্য: এই আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয় শপথ গ্রহণ। কৃষকরা গঙ্গা ছুঁয়ে বা পবিত্র স্থানে
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দাঁড়িয়ে শপথ নিতেন যে, তাঁরা নির্দিষ্ট হারের বেশি এক পয়সাও খাজনা দেবেন না, জমি থেকে উচ্ছেদ হলেও জমি
ছাড়বেন না, এবং বেগার খাটবেন না। এই আন্দোলন মূলত অহিংস পথে শুরু হলেও, জমিদারদের দমননীতির কারণে

পরে কৃষকরা সহিংস হয়ে ওঠে এবং জমিদারদের বাড়িতে আক্রমণ চালায়।

পতন: ১৯২২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ব্রিটিশ পুলিশের চরম দমননীতি এবং মাদারি পাসিকে গ্রেপ্তারের ফলে এই আন্দোলন
স্তিমিত হয়ে পড়ে।
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